
সংেযাগ  সড়ক  না  হওয়ায়  চালু
হচ্েছ না ব্িরজ
সংেযাগ  সড়ক  ৈতির  না  হওয়ায়  চুয়াডাঙ্গা  েপৗর  এলাকার  হাজরাহািট
গ্রােম  মাথাভাঙ্গা  নদীর  ওপর  িনর্িমত  ব্িরজিট  েদড়  বছেরও  চালু
হয়িন।  ব্িরেজর  হাজরাহািট  অংেশ  অৈবধ  স্থাপনা  থাকায়  সংেযাগ  সড়ক
হচ্েছ  না  বলেছ  এলিজইিড।  ফেল  দু’পােশর  ১০-১৫িট  গ্রােমর  জনগণেক
েপাহােত  হচ্েছ  দূর্েভাগ।  এলিজইিডর  পক্েষ  অৈবধ  স্থাপনা  সরােনার
িনর্েদশ  িদেলও  তা  সরােনা  হচ্েছ  না।  ভুক্তেভািগেদর  দাবী,  দ্রুত
সংেযাগ সড়ক িনর্মাণ কের ব্িরজিট চালু করা েহাক।

এলিজইিড  সূত্র  জানায়,  এলাকাবাসীর  দীর্ঘিদেনর  দাবীর  প্েরক্িষেত
২০১৭  সােল  চুয়াডাঙ্গার  হাজরাহািট  গ্রােম  ৯৬  িমটার  লম্বা  একিট
ব্িরজ  িনর্মাণ  কাজ  শুরু  হয়।  ছয়  েকািট  ৯  লাখ  টাকা  ব্যেয়  এর
িনর্মাণ  কাজ  েশষ  হয়  ২০১৯  সােলর  শুরুর  িদেক।  এরপর  েপিরেয়  েগেছ
প্রায় েদড় বছর। িকন্তু ব্িরজিট চালু করা যায়িন।

এলিজইিড  কর্তৃপক্ষ  বলেছ,  ব্িরেজর  হাজরাহািট  অংেশ  সরকাির  জিমেত
িকছু  অৈবধ  স্থাপনা  রেয়েছ।  কেয়কিট  েদাকানঘর  ও  একিট  দ্িবতল  ভবন
রেয়েছ। এগুেলা অপসারণ করা না হেল সংেযাগ সড়ক ৈতির করা যাচ্েছ না।
অৈবধ স্থাপনা সিরেয় েনওয়ার জন্য দখলকািরেদর পত্র েদওয়া হেয়েছ।

হাজরাহািট  গ্রােমর  কালাম  েজায়ার্দ্দার  জানান,  বর্তমােন  েযখােন
ব্িরজ  ৈতির  হেয়েছ  েসখােন  আেগ  েনৗকা  বা  বাঁেশর  সাঁেকায়  পারাপার
হেতা। এলাকাবাসীর দীর্ঘিদেনর দাবীর প্েরক্িষেত ২০১৭ সােথ ব্িরজিট
িনর্মাণ  শুরু  হয়।  িকন্তু  কাজ  েশষ  না  হওয়ায়  ব্িরজিট  এলাকাবাসীর
েকােনা  কােজ  আসেছ  না।  অন্যিদেক  অসমাপ্ত  কােজর  জন্য  পেড়  থাকা
িনর্মাণ সামগ্রীও নষ্ট হচ্েছ।

হাজরাহািট গ্রােমর সাইফুল ইসলাম িপনু জানান, ব্িরজ চালু না হওয়ায়
অন্তত ৩০ িকেলািমটার ঘুের অেনকেক িবকল্প পেথ চুয়াডাঙ্গায় যাতায়াত
করেত  হয়।  তাছাড়া,  ব্িরেজর  দুপাশ  রেয়েছ  ঝুিকপূর্ণ।  কাজ  অসমাপ্ত
থাকায়  প্রায়ই  ঘটেছ  দূর্ঘটনা।  পােয়  েহেট  যাতায়ােতও  ঝুঁিক  িনেত
হচ্েছ।

িশয়ালমারী  গ্রােমর  আব্দুল  হািলম  ও  িলটন  আলী  জানান,  িশয়ালমারী,
বিটয়াপাড়াসহ িবিভন্ন গ্রােমর হাজার হাজার মানুষ এই ব্িরজ পার হেয়

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%b9%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%9a/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%b9%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%81-%e0%a6%b9%e0%a6%9a/


চুয়াডাঙ্গায়  যাতায়াত  কের।  ব্িরেজর  দু’পাশ  অসমাপ্ত  হওয়ায়  তা
ঝুঁিকপূর্ণ  অবস্থায়  রেয়েছ।  এ  অবস্থায়  ব্িরেজ  পােয়  েহেট  যাতায়াত
করেতও ঝুঁিক িনেত হয়।

অিভযুক্ত  অৈবধ  স্থাপনাকারী  হাজরাহািট  গ্রােমর  হােতম  আলী  বেলন,
‘আমার িবল্িডেঙর েয অংশ বাড়িত িছেলা তা েভেঙ েনয়া হেয়েছ। এখন আর
অসুিবধা থাকার কথা নয়। আিমও চাই রাস্তািট েহাক।’

চুয়াডাঙ্গা  এলিজইিডর  িনর্বাহী  প্রেকৗশলী  অিমতাভ  সানা  জানান,
ব্িরজিটর  হাজরাহািট  প্রান্েত  েযসব  জিমেত  অৈবধ  স্থাপনা  রেয়েছ
েসগুেলা  দখলমুক্ত  করেত  প্রেয়াজনীয়  পদক্েষপ  েনয়া  হেয়েছ।  অিচেরই
অৈবধ  স্থাপনা  সিরেয়  েশষ  করা  হেব  িনর্মাণ  কাজ।  এর  ফেল
গ্রামবাসীরাও ব্িরেজর সুফল েভাগ করেব।

গাংনীর  গাড়াবািড়য়া  ৈভরব  নদীেত
ব্রীজ  না  থাকায়  িবপােক  সাধারন
মানুষ
েমেহরপুেরর  গাংনীর  গাড়াবািড়য়া-িহিতমপাড়া  ৈভরব  নদীেত  ব্রীজ
িনর্মােনর দাবী িদর্ঘিদেনর। নদীর ওপর ব্িরজ না থাকায় িবভক্িত কের
েরেখেছ গাংনী পুর্বাঞ্চল ও গাড়াবািড়য়ার িহিতমপাড়ার পশ্িচমাঞ্চেলর
অন্তত  িবশ  গ্রােমর  মানুষেক।  এেত  স্কুল  কেলজ  পড়ুয়া  ছাত্র-
ছাত্রীেদর যাতায়াত করেত েযমন সমস্য েতমিন সমস্যা ওপােরর কৃষকেদর
উৎপািদত  কৃিষ  পন্য  শহের  আনেত।  ৈভরব  নদীর  ওপর  একিট  ব্রীজ
িনর্মােনর  আশায়  বুক  েবঁেধ  আেছন  দ’◌ুপােরর  ভুক্তেভাগী  হাজােরা
মানুষ।

েমেহরপুর েজলার সর্বােপক্ষা প্রাচীন এবং প্রধান নদী ৈভরব। ফানেডন
ব্েরা  ১৬৬০  সােলর  িদেক  তাঁর  নকশায়  েদিখেয়েছন-জলাঙ্গী  ও  চন্দরা
নােম  েয  দুই  সেহাদরা  প্রমত্তা  পদ্মা  েথেক  েবিরেয়  ভাগীরথীেত
িমেশেছ, তারই একিট শাখা নদী জলাঙ্গী (পশ্িচমবঙ্েগ প্রবািহত) একদা
ৈভরব  নােম  চুয়াডাঙ্গার  িনচ  িদেয়  প্রেবশ  কের  যেশার  খুলনার  েভতর
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িদেয় গড়াই প্রবােহর সঙ্েগ বঙ্েগাপসাগের িমেশেছ ৈভরব। েতমিন ভােব
েমেহরপুর  েজলার  িবিভন্ন  অঞ্চল  সহ  গাংনী  উপেজলার  গাড়াবািড়য়ার
মধ্যিদেয় প্রবািহত ৈভরব নদী।

িবিভন্ন  সরকােরর  আমেল  িবিবন্ন  সময়  জনদুর্েভাগ  লাঘেব  ব্িরজ
িনর্মাণ করা হেলও প্রাচীন কাল েথেকই সমস্যা জর্জিরত গাড়াবািড়য়া-
িহিতমপাড়া ঘােট ব্িরজ িনর্মাণ হয়িন। ৈচত্র-ৈবশােখর িদেক পািন কেম
েগেলও  আষােড়র  শুুরুেতই  পািনেত  ৈটই-টুম্বুর  হেয়  ওেঠ  ৈভরব  নদী।  এ
ৈভরব  নদী  তার  িনজস্ব  গিতেতই  বহমান।  িকন্তু  েমেহপুর  েজলার  গাংনী
উপেজলার  পুর্েব  এবং  পশ্িচেমর  অর্ধশত  গ্রামেক  িবিভক্িত  কের
েরেখেছ।

এলাকাবাসী জানায়, গাড়াবািড়য়া-িহিতমপাড়া ৈভরব নদীর ওপর িদেয় েনৗকা
ও  বাঁেশর  সাঁেকাই  পারাপার  হেত  হয়  অন্তত  িবশ  গ্রােমর  মানুষেক।
িহিতমপাড়া,েষালমাির,শুভরাজপুর,কুতুবপুর,  রামদাসপুরসহ  অন্তত  দশ
গ্রােমর  মানুষেক  প্রিতিনিয়ত  েমেহরপুর  েজলা  শহর  ও  গাংনী  উপেজলা
শহের যাতায়াত করেত হয়।

এছাড়াও  ওপােরর
গাড়াবািড়য়া,কািলগাংনী,ধলা,নওপাড়া,িভটাড়াপাড়া,কুরবািড়য়া  এলাকার
মানুেষর নদী ওপাের কৃিষ জিম থাকায় আবাদ করেত েযেত হয় তােদর। কৃিষ
জিমর  উৎপািদত  ফসল  ঘের  আনেত  পড়েত  হয়  নানা  িবপােক।  বাঁেশর  ৈতরী
সাঁেকা  িকংবা  েনৗকােত  বহনকৃত  কুিষপন্েয  খরচ  হয়  দ্িব-গুন।  অেনক
কৃষক  তােদর  উৎপািদত  ফসল  বহন  কের  শহের  িনেয়  আসেত  বাড়িত  খরচ  ও
বাড়িত  ঝােমলা  েভেব  কম  মুল্েয  স্থানীয়  বা  বিহরা  গত  ফিড়য়ােদর
মাধ্যেম  িবক্ির  করেত  বাধ্য  হয়।  অেনক  জিমর  মািলক  আবাদ  করেত  না
েপের  কম  মুল্েয  জিম  ইজারা  িদেয়  েদন  অথবা  আবাদ  না  কেরই  েফেল
রােখন।

রামদাসপুর  গ্রােমর  ইউসুব  আলী  জানান,নদী  ওপােরর  জিম  সবিজ  আবােদর
জন্য  খুবই  উপেযাগী।  অেনক  দামী  সবিজ  ফসর  উৎপাদন  হয়  িকন্ত  পিরবন
ব্যবস্থা না থাকায় ন্যায্য মুল্য েথেক বঞ্িচত হেত হয়। আর এক কৃষক
েগালাম  েহােসন  জানান,  গাড়াবািড়য়া  ঘাঁট  িদেয়  বাঁেশর  সাঁেকা  অথবা
েনৗকা  েযােগ  কৃিষপন্য  বহন  করা  খবই  কস্টসাধ্য  ব্যাপার  তাই  আবাদ
কের কমমুল্েয িবক্ির কের িদেত হয় আমােদর কষ্েটঅর্িজত ফসল।

স্থানীয়  গাড়াবািড়য়া  গ্রােমর  বািসন্দা  িহজরুল  ইসলাম  জানান,  নদীর
ওইপাের  রামদাসপুর  গ্রােম  আমার  জিম  আেছ,কৃিষপন্য  পিরবহেন  অেনক



ঝােমলা  তাই  েস  জিম  মাত্র  কেয়ক  হাজার  টাকা  িনেয়  ওপােরর  মানুষেক
ইজারা  িদেয়  এেসিছ।  গাড়াবািড়য়া  েখয়া  ঘাঁট  িদেয়  একিট  ব্িরজ
িনর্মােনর দাবী তােদর িদর্ঘিদেনর।

এ গ্রােমর কৃষক হারুন আলী জানান, আমার জিমেত বর্ষা েমৗসুেম উঠিত
ফসেলর  আবাদ  েছেড়  িদেয়িছ।  শুধু  মাত্র  ৈচত্েরর  আবাদ  কির।
গাড়াবািড়য়ার  প্রবীণ  িশক্ষক  েজায়াদ  আলী  জানান,  শুকনা  েমৗসুেম
বাঁেশর সাঁেকা –আর বর্ষাকােল েনৗকা হচ্েছ দুপােরর মানুেষর ভরসা।
ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ষায় স্কুেল আসেত ভয় পাই।

সরকার  ও  স্থানীয়  জন-প্রতিনিধেদর  কােছ  শতশতবার  আেবদন  কেরও
দু’পােরর  মানুেষর  ভাগ্য  বদলাইিন।  নদীপাের  দাঁড়ােল  মেন  হয়  একিট
ব্রীজ  দু’পােরর  মানুষেক  িবভক্িত  কের  েরেখেছ।  েনৗকার  মাঝ  বা
সাঁেকা িনর্মানকািরেক িদেত হয় েমাটা অংেকর টাকা।

কাথুলী  ইউিনয়ন  আওয়ামীলীেগর  সভাপিত  েগালজার  েহােসন
জানান,গাড়াবািড়য়া-িহিতমপাড়া  ঘাঁেট  একিট  ব্িরজ  িনর্মােনর  দাবী
িদর্ঘিদেনর।  বর্তমান  সরকার  ক্ষমতায়  আসার  পর  আমরা  সরকােরর  কােছ
সংসদ সদস্যর মাধ্যেম দাবী কেরিছ ব্িরজ িনর্মােণর জন্য।

িতিন  আেরা  বেলন,ওপাের  আমারও  জিমজমা  আেছ  েসখােন  আবাদ  করেত  েযমন
কস্ট  হয়  েতমনী  পিরবহন  খরচ  পেড়  দ্িবগুন।  কাথুলী  ইউিনয়ন  পিরষেদর
েচয়ারম্যান  িমজানুর  রহমান  রানা  বেলন,  আমার  ইউিনয়ন  িহসােব  ব্িরজ
িনর্মােণর  জন্য  তদবীর  চািলেয়  যাচ্িছ।  েমেহরপুর-২  আসেনর  বর্তমান
সংসদ  সদস্য  এ  িবষয়িনেয়  খুবই  িচন্িতত  হেয়েছন।  এবং  িবিভন্ন  ভােব
েচষ্টা করেছন জনগেনর দাবী েমটােনার জন্য।

েমেহরপুর-২  গাংনী  আসেনর  সংসদ  সদস্য  েমাহাম্মদ  সািহদুজ্জামান
েখাকন  বেলন,আমার  িনর্বাচনী  এলকা  গাড়াবািড়য়া-ৈভরব  নদীর  ওপর  একিট
ব্রিজ িনর্মাণ অিতবজরুরী। আিম উক্ত স্থােন একিট ব্িরজ িনর্মােণর
দাবী  জাতীয়  সংসেদর  অিধেবশেন  দাবী  উত্থাপনসহ  মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্িট আকর্ষণ কেরিছ। তেব ব্িরজ িনর্মাণ হেব বেল
সংশ্িলষ্ট দপ্তর েথেক আিম আশ্বস্ত হেয়িছ।

এেত যা করার এবং েয প্রক্িরয়ার মাধ্যেম ব্িরজ িনর্মাণ সম্ভব েস
প্রক্িরয়ােতই গাড়াবািড়য়া ও িহিতমপাড়া অঞ্চেলর মানুেষর দীর্ঘিদেনর
প্রত্যাশা পুুরুন হেব।


